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হজের অর্থ জিহাদে খরচ করলে কি দায়মুক্ত হওয়া 


যাবে? 
প্রশ্নঃ 
কারো উপর হজ ফরয হয়েছে। আর বর্তমানে জিহাদও সবার উপর 
ফরয। এখন সে কি ফরয হজ আদায় করবে? না, হজের টাকাটা 
জিহাদের পথে খরচ করবে? জিহাদের পথে খরচ করার দ্বারা কি হজের 
যিন্মাদারী আদায় হবে? 


প্রশ্নকারী- নুরে আলম চৌধুরী 


উত্তরঃ 

হজ ও জিহাদ দু’ টি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। একটির দ্বারা 
আরেকটি আদায় হবে না, যেমন সালাতের দ্বারা সাওম আদায় হয় না। 
কাজেই যার উপর হজ ফরয হয়েছে, যিম্মা মুক্ত হতে হলে তাকে হজই 
আদায় করতে হবে, জিহাদের পথে খরচের দ্বারা হজের যিম্মা আদায় 
হবে না। একজন মুসলিমের জন্য সব ফরয পালন করা অপরিহার্য, 
যতক্ষণ না দুটি ফরয এমনভাবে সাংঘর্ষিক হয় যে, একটি পালন করতে 
গেলে অপরটি সম্ভবপর নয়। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, যেটি পিছিয়ে 
দিয়ে পরে আদায় করা সন্তবপর,সেটি পরে আদায় করতে হবে। আর 
যেটি পেছানোর সুযোগ নেই,সেটি আগে আদায় করতে হবে। বর্তমানে 
জিহাদ যদিও ফরযে আইন, তবে সকলের জন্য তা হজের সঙ্গে 
সাংঘর্ষিক নয়, বরং হজ ও জিহাদ উভয়টিই পালন করা সন্তবপর। 
সুতরাং এ অবস্থায় সামর্থ্যবানরা হজও আদায় করবেন, আবার সামর্থ্য 
অনুযায়ী জিহাদের পথেও খরচ করবেন। 
হাঁ কোথাও যদি জরুরি ভিত্তিতে জিহাদের কোনো কাজে সুনির্দিষ্ট 
কোনো মুজাহিদের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং আমীরের পক্ষ থেকে 
অবিলম্বে তার সেখানে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ হয়, তাহলে তিনি আগে 
আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিবেন, হজ পরে 
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আদায় করবেন। একইভাবে কোনো ভূখণ্ডের অবস্থা যদি এতই নাজুক 
হয় যে, শত্রু আক্রমণ করে বসেছে এবং এই মুহূর্তে হজ স্থগিত রেখে 
জিহাদে শরীক হওয়া ব্যতীত শত্রু প্রতিহত করা সম্ভবপর নয় বা তাতে 
মুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে; তাহলেও সেখানকার লোকেরা 
হজ পিছিয়ে দিয়ে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে, অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন 
পড়লে ব্যয় করে ফেলবে। পরবর্তীতে সামর্থ্য হলে হজ আদায় করবে। 
উল্লেখ্য, ফরয হজ আদায় করার পর নফল হজ অপেক্ষা জিহাদে খরচ 
করা উত্তম। আর যদি বর্তমান সময়ের মতো জিহাদ ফরয হয় এবং কারো 
সম্পদ জিহাদের জন্য অপরিহার্য হয়, তখন জিহাদের পথে খরচ করাই 
জরুরি। 
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“নুমান বিন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 
একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের 
নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইসলাম গ্রহণের পর 
হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোনো (উল্লেখযোগ্য) আমল 


AR আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
fae) badly ১৮৩) ds idl Lol 
৮০2৮ Ee =) উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
০৮০০8 fatwaa.org 


যদি আমি করতে নাও পারি, তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। 
আরেকজন বলে উঠল, মুসলিম হওয়ার পর 'মসজিদে হারাম' আবাদ 
করা ছাড়া (উল্লেখযোগ্য) অন্য কোনো আমল যদি আমি নাও করতে 
পারি, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। অন্য একজন বলে উঠল, 
তোমরা যেসব আমলের কথা বলছ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা 
সেগুলোর চেয়ে উত্তম। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে ধমক 
দিয়ে বললেন, তোমরা রাসূলের মিশ্বারের কাছে উঁচু আওয়াজে কথা 
বলো না। দিনটি ছিল জুমআর দিন। অবশ্য জুমআর সালাত পড়া হয়ে 
গেলে তোমরা যে বিষয়ে কথা বলছ, সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করব। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ 
আয়াতটি নাযিল করলেন- 
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আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্ধাবলীর) সমান মনে করো, যে 
আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? 
আল্লাহর কাছে তারা সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে 
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“আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? 
তনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। 
জজ্ঞাসা করা হলো, এরপর শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি বললেন, 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোন আমলটি 


শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, মাকবুল হজ।” -_সহীহ মুসলিম ২৫৮ 
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
রগ ২৮-১১-১৪৪৩ হি. 
২৯-০৬-২০২২ ঈ. 


